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তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর: ৬০৩
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২০ ঘোষণা

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি) :

সরকার চলচ্চিত্র শিল্পে গৌরবোজ্জ্বল ও অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নিম্নবর্ণিত বিশিষ্ট শিল্পী, কলা-কুশলী, প্রতিষ্ঠান ও চলচ্চিত্রকে ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২০’ প্রদানের ঘোষণা করেছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আজ এ ঘোষণা প্রদান করা হয়।

২০২০ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্তগণ হলেন : আজীবন সম্মাননা (যুগ্ম) : বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেত্রী আনোয়ারা বেগম এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা: রাইসুল ইসলাম আসাদ; শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র (যুগ্ম):  সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র গোর (গাজী রাকায়েত হোসেন ও ফরিদুর রেজা সাগর) এবং বিশ্বসুন্দরী (অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু); শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র: আড়ং (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত), জান্নাতুল ফেরদৌস;  শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র : বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়  (সৈয়দ আশিক রহমান); শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক : গাজী রাকায়েত হোসেন, গোর (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত); শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে: মোঃ সিয়াম আহমেদ (বিশ্বসুন্দরী);  শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে : রোজালিন দীপান্বিতা মার্টিন (দীপান্বিতা মার্টিন), গোর (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত);  শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে : এম ফজলুর রহমান বাবু (বিশ্বসুন্দরী); শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে: অপর্ণা ঘোষ (গণ্ডি); শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী খল চরিত্রে : মোঃ সাহিদ হাসান মিসা (মিশা সওদাগর) বীর; শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী- মুগ্ধতা মোরশেদ ঋদ্ধি (গণ্ডি);  শিশু শিল্পী বিশেষ শাখায় পুরস্কার: মোঃ শাহাদৎ হাসান বাধন, আড়ং (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত);  শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক : বেলাল খান-হৃদয় জুড়ে (বিশ্বাস যদি যায়রে...);  শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক : প্রয়াত মোঃ সহিদুর রহামান-বিশ্বসুন্দরী (তুই কি আমার হবিরে...); শ্রেষ্ঠ গায়ক : মোঃ মাহমুদুল হক ইমরান -বিশ্বসুন্দরী (তুই কি আমার হবিরে......); শ্রেষ্ঠ গায়িকা (যুগ্ম): দিলশাদ নাহার কনা-বিশ্বসুন্দরী (তুই কি আমার হবিরে......) ও সোমনূর মনির কোনাল-বীর (ভালবাসার মানুষ  তুমি....); শ্রেষ্ঠ গীতিকার : কবির বকুল- বিশ্বসুন্দরী (তুই কি আমার হবিরে....); শ্রেষ্ঠ সুরকার  : মোঃ মাহমুদুল হক ইমরান -বিশ্বসুন্দরী (তুই কি আমার হবিরে...); শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার : গাজী রাকায়েত হোসেন, গোর (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত); শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার : গাজী রাকায়েত হোসেন, গোর (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত); শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা : ফাখরুল আরেফীন খান (গণ্ডি);  শ্রেষ্ঠ সম্পাদক: মোঃ শরিফুল ইসলাম, গোর (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত); শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক: উত্তম কুমার গুহ, গোর (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত);  শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক (যুগ্ম) : পংকজ পালিত ও মোঃ মাহবুব উল্লাহ নিয়াজ, গোর (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত); শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক : কাজী সেলিম আহম্মেদ, গোর (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত);  শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজ-সজ্জা : এনামতারা বেগম, গোর (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত) এবং শ্রেষ্ঠ মেক-আপম্যান : মোহাম্মদ আলী বাবুল, গোর (সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত)।   
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দুর্যোগে যথাযথ প্রস্তুতি ও ঝুঁকি হ্রাস করে জানমালের ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব

                                                                   -- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, যে কোনো দুর্যোগে যথাযথ প্রস্তুতি ও ঝুঁকি হ্রাস করে জনগণের জানমালের ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের ব্যাপকতা প্রমাণ করে দুর্যোগে ঝুঁকি হ্রাসই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান কৌশল হওয়া উচিত।


প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অভ্‌ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিস এর শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ কার্যক্রমের চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আতিকুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসান এবং অতিরিক্ত সচিব রণজিৎ কুমার সেন।


প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের নীতি ও পরিকল্পনায় ইতোমধ্যে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কৌশল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সকল ধরনের দুর্যোগের প্রস্তুতিতে সরকার বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে এবং মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সরকার দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করছে।


উল্লেখ্য, এই ইন্টার্নশিপ কার্যক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অভ্‌ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থীগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহ এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থানীয় জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে প্রতিবেদন তৈরি ও উপস্থাপন করেন। মূলত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত ও চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা, বিভিন্ন দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণার পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা তৈরি করা, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার, অভিযোজন এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত মানবসম্পদ উন্নয়নে ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম ভূমিকা রাখছে।
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Bangladesh seeks more engagements with Mauritius for mutual benefit

                                                                                     -- Foreign Secretary

Dhaka, February 15:


Foreign Secretary Ambassador Masud Bin Momen has expressed Bangladesh's keenness to invest in contract farming in Mauritius. Noting Bangladesh's huge potential in IT sector, he also offered Bangladeshi IT experts that Mauritius can tap as Bangladesh has the second largest freelance IT experts in the world. Foreign secretary focused on the opportunities for both Bangladesh and Mauritius when he called on Mauritian Foreign Minister Mr. Alan GANOO and Secretary for Foreign Affairs Mr. Haymandoyal Dillum yesterday during his ongoing official tour from 13 to 15 February in Port Louis, Mauritius.


Mentioning the Access to Information (A 2 I) project of Bangladesh government through which many services have been reached out to the door steps of rural areas, Ambassador Masud offered such services to Mauritius. In response, Mauritian Foreign Secretary expressed their willingness to engage with Bangladesh on the IT sector.


Ambassador Masud noted that Bangladesh has achieved remarkable progress in agriculture including fisheries and livestock. Bangladesh has specialized training institutions on agricultural sector. He offered training programmes for Mauritian farmers and technical hands. Other areas namely fishing, aquaculture and blue economy were also at the core of discussion in a bid to promote cooperation between the two countries.


Ambassador Masud expressed gratitude to the government of Mauritius for their consistent support on the Rohingya issue.


Mauritian Foreign Secretary urged Bangladeshi pharmaceutical companies to invest in Mauritius. Mauritius- being the gateway to other African countries would help the pharmaceutical companies export their products to other African countries as well, he noted.


Foreign Secretary along with his entourage also visited Bangabandhu Sheikh Mujib Street located in the heart of the city and paid tribute to the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Masud Bin Momen expressed his sincere gratitude to the government of Mauritius for naming ‘Bangabandhu Sheikh Mujib Street’ in Plaine Verte in honour of the Father of the Nation.


Mauritius Foreign Minister invited a Bangladeshi delegation to be led by the Foreign Minister including Businessmen, IT experts and private entrepreneurs to explore the possible areas of collaboration and investment. The Bangladesh Foreign Secretary invited both the Foreign Minister and Foreign Secretary to visit Bangladesh this year at their convenience. 


Later, Ambassador Masud paid an official visit to the Secretariat of Indian Ocean Rim Association (IORA) for the first time after assuming Chairship of IORA. He held a session with the newly appointed Secretary General Salman Al Farisi and all staff of the Secretariat. 
#
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শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল বোর্ড সভা

২ হাজার ৬শ’ শ্রমিককে ১৫ কোটি টাকা সহায়তা দেওয়া হবে

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে ২ হাজার ৬শ’ ৪৩ জন শ্রমিক এবং তাদের পরিবারকে ১৫ কোটি ২৯ লাখ ৬০ হাজার টাকা সহায়তা প্রদান করা হবে।


আজ সচিবালয়ে প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের সভাপতিত্বে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ২৪তম বোর্ড সভায় এ সহায়তার অনুমোদন দেওয়া হয়।


প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত দুরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত এবং দুর্ঘটনায় নিহত ৭৯ জন শ্রমিকের পরিবারকে ৮৭ লাখ ৮০ হাজার টাকা। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আহত ২৩৩৯ জন শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য ১২ কোটি ৬৩ লাখ ৫ হাজার টাকা, শ্রমিকের মেধাবী সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় ১৩১ জনকে শিক্ষা সহায়তা হিসেবে ৫৯ লাখ ২৫ হাজার টাকা সহায়তা দেওয়া হবে।


সভায় বিভিন্ন দুর্ঘটনায় নিহত স্বজন, আহত ৯৪ জন শ্রমিক এবং তাদের পরিবারকে জরুরি ভিত্তিতে প্রদানকৃত ১ কোটি ১৯ লাখ ৫০ হাজার টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়। ৯৪ জন শ্রমিকের মধ্যে নারায়ণগঞ্জের হাসেম ফুড কারখানার ৮৬ জন শ্রমিক রয়েছে। এদের মধ্যে ৪৮ জন মৃত শ্রমিকের পরিবারকে ২ লাখ করে এবং আহত ৩৮ জনকে চিকিৎসার জন্য ৫০ হাজার করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।


বোর্ড সভায় সভাপতির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী অসহায় শ্রমিকদের কল্যাণে বছরান্তে লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ দশমিক ৫ শতাংশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদানের জন্য কোম্পানি মালিকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে ও আগ্রহী করে তুলতে হবে। এজন্য মালিকদের সাথে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। এ তহবিলে জমার পরিমাণ যত বেশি হবে সরকার তত বেশি অসহায় শ্রমিক এবং তাদের পরিবারকে সহায়তা করতে পারবে। এজন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।


মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ এহছানে এলাহী, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান প্ররিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মো. নাসির উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক গোকুল কৃষ্ণ ঘোষ, শ্রম অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক আব্দুল লতিফ খান, বস্ত্র ও পাট, শিল্প এবং আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব তসলিমা কানিজ নাহিদা, মো. লুৎফর রহমান, মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশ এমপ্লেয়ার্স ফেডারেশনের মহাসচিব ফারুখ আহমেদ, জাতীয় শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি মোঃ শাহাবুদ্দিন মিয়া, মহিলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী রহিমা আক্তার সাথী, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সভাপতি শাহ মোঃ আবু জাফর এবং বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ওয়াজেদুল ইসলাম খান সভায় অংশগ্রহণ করেন।

 #

আকতারুল/নাইচ/রাহাত/রফিকুল/সেলিম/২০২২/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর: ৫৯৯
বিএনপির সবকিছুতে না বলা গণতন্ত্রকে না বলার শামিল
                                         -- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বিএনপি’র সবকিছুতে না বলা গণতন্ত্রকে না বলার শামিল। 


আজ রাজধানীর কাকরাইল বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) মিলনায়তনে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুভাষ চন্দ বাদলের সভাপতিত্বে প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ওমর ফারুক, সাধারণ সম্পাদক দীপ আজাদ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য কাশেম হুমায়ুন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।


ড. হাছান বলেন, ‘বিএনপি ক্রমাগতভাবে সবকিছুতেই ‘না’ বলছে। অথচ আজকে যে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেভাবে সার্চ কমিটি রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এমনকি সমাজে বোদ্ধা হিসেবে পরিচিতদের সাথে বসেছেন, এমন অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার উদাহরণ অনেক পুরনো গণতান্ত্রিক দেশেও কেউ দিতে পারবে না। বিএনপি ঘরোনার বুদ্ধিজীবীরা এবং যারা বিএনপির পক্ষে সারাক্ষণ কথা বলেন তারাও সেখানে গেছেন এবং বলেছেন- বিএনপির আসলে নাম দেওয়া কথা ছিলো, অথচ বিএনপি দিলো না। এই যে সমস্ত কিছুকে বিএনপি ‘না’ বলছে, এটি গণতন্ত্রকে ‘না’ বলার শামিল।’ 


‘অনেক দেশে জাতিগত সংঘাত হয়েছে কিন্তু পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে, দিনের পর দিন অবরোধ ডেকে মানুষকে জিম্মি করার রাজনীতি এবং শুধু রাজনৈতিক কারণে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা - যা বিএনপি-জামাত করেছে, এটি সমসাময়িক বিশ্বে কোথাও হয়নি’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘এই যে একটি রাজনৈতিক দল গণবিরোধী রাজনীতি করছে, সেটি গণমাধ্যমে সেভাবে ফুটে উঠছে না। তারা কোন জায়গায় ‘ফুঁ’ দিলেও গণমাধ্যমে বড় করে তুলে ধরা হয়। আবার, আমি কোনো রাজনৈতিক সভায় গেলে দেখি গণমাধ্যমের সবাই হাজির, কিন্তু সাংবাদিকদের এবং সাংবাদিকতা বিষয়ে অনুষ্ঠানে আরো বেশি আসার প্রয়োজন হলেও সেটি হচ্ছে না, যা ভাবা দরকার।’ 


মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় করোনাকালে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে যেভাবে ৬ কোটি টাকা করোনাকালীন সহায়তা দেওয়া হয়েছে এবং এটি আশপাশের কোনো দেশে দেওয়া হয়নি। এই বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কখনো দলীয় আনুগত্য বিবেচনা করি নাই। আমি সবসময় বলেছি, যারা প্রেসক্লাবের সামনে সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন কিংবা পত্রপত্রিকায় আমাদের বিরুদ্ধে কলাম লেখেন কিংবা টকশোতে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তিনি যদি এর মধ্যে পড়েন, তাহলে তাকেও সহায়তা দেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দেওয়া হবে। 

‘আমরা যখন নির্বাচন করেছিলাম তখন আমরা দলীয় ব্যানারে নির্বাচন করেছি, আমরা যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছি তখন সমস্ত মানুষের জন্য, সব দলের জন্য কাজ করতে আমরা বদ্ধপরিকর, আমরা কাজ করছি’ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘টিকা নিয়ে সমালোচনাকারী বিএনপি’র সিনিয়র নেতাদেরকে বুস্টার ডোজও দিয়েছি। যারা নেন নাই তাদেরকেও নেওয়ার অনুরোধ জানাই, কারণ আপনারা সুস্থ থাকুন আমরা চাই, আপনারা আমাদের সমালোচনা করুন। কারণ গণতন্ত্রে সমালোচনা থাকতে হয় সুতরাং আপনাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকুক সেটিই আমরা চাই।’


তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সাংবাদিকরা সমাজের আলোকবর্তিকার মতো কাজ করেন, আামাদের দেশে স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশ গঠন সব ক্ষেত্রেই, সাংবাদিকরা অনেক ভূমিকা রেখেছেন কিন্তু আজকে যখন গণমাধ্যমের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে তখন দেখা যাচ্ছে অনেক ভূঁইফোড় সাংবাদিক ও ভূঁইফোড় গণমাধ্যমের জন্ম হয়েছে। এতে করে প্রকৃত সাংবাদিকদের বদনাম হচ্ছে। এটির অবসান হওয়া প্রয়োজন। সেজন্য সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের অনুরোধ আমরা নীতিগতভাবে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, একটা নীতিমালার ভিত্তিতে সাংবাদিকদের ডাটাবেজ করা দরকার। সেই কাজটি প্রেস কাউন্সিলকে করার জন্য আমরা অনুরোধ জানিয়েছি। তারা যদি নীতিমালার ভিত্তিতে ডাটাবেজ তৈরি করেন তাহলে প্রকৃত সাংবাদিকরা ডাটাবেজে স্থান পাবেন, আর যারা প্রকৃত নয়, ভূঁইফোড়, তারা ডাটাবেজে স্থান পাবেন না। তখন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে।’ 


অনুষ্ঠানে ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ধাপের বরাদ্দে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের কল্যাণ অনুদান হিসেবে সারাদেশের ৩০৪ জন সাংবাদিকের জন্য ২ কোটি ৭৬ লাখ টাকা বিতরণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঢাকা জেলার ১২৪ জন সাংবাদিকদের মাঝে ২ কোটি ৯ লাখ টপাকার চেক বিতরণ করেন অতিথিবৃন্দ। পাশাপাশি এদিন করোনা অনুদানের দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশ হিসেবে সারাদেশের ৫৩০ জন সাংবাদিকের মাঝে ৫৩ লাখ টাকার চেক বিতরণ করা হয়।


বিকেলে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম চেম্বার অভ্‌ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং জাপানের বৈদেশিক বিনিয়োগ সংস্থা জেটরো আয়োজিত আলোচনা সভায় অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় দু’দেশের দীর্ঘ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উত্তরোত্তর জোরদার হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। 

#
আকরাম/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২২/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর: ৫৯৮
সিলেটের কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে কাজ চলছে

                                                  ---কৃষিমন্ত্রী

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি) :
সিলেট অঞ্চলের কৃষির সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে ও বিশাল পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনতে কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, সিলেটের হাওর, টিলা ও সমতলে কৃষির সম্ভাবনা অনেক। অনেক জমিও পতিত থাকে। এসব পতিত জমিকে কীভাবে চাষের আওতায় আনা যায়, টিলাতে কীভাবে কমলা, জাম্বুরা, কফি, কাজুবাদামসহ ফলের চাষ করা যায় সে বিষয়ে কাজ চলছে। বোরো মৌসুমে সেচসুবিধা সম্প্রসারণের জন্য ইতোমধ্যে ২২৬ কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে সিলেটের কৃষিতে বিরাট পরিবর্তন আসবে।

 

মন্ত্রী আজ সিলেট সার্কিট হাউজে সিলেট অঞ্চলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মন্ত্রী বলেন, চালের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। সেজন্য, সরকার চালের উৎপাদন বাড়াতে গুরুত্ব দিচ্ছে। কিন্তু দেশের কৃষি জমি ক্রমশ কমছে, অন্যদিকে সমতল/অনুকূল পরিবেশের জমির সম্ভাবনাকে সরকার সর্বোচ্চ ব্যবহার করছে। এ অবস্থায়, চালের উৎপাদন বাড়াতে সরকার পাহাড়, হাওর, উপকূলসহ প্রতিকূল এলাকায় ধানের চাষ সম্প্রসারণ করতে ও পতিত জমি কাজে লাগাতে কাজ করছে। এসব এলাকা ব্যবহার করে ভবিষ্যতে খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করে, খাদ্যে উদ্বৃত্ত থাকতে চায় সরকার।  
সভায় সংসদ সদস্য শামীমা শাহরিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বেনজীর আলম, সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, সিলেট অঞ্চলের ডিএইর অতিরিক্ত পরিচালক দিলীপ কুমার অধিকারী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সিলেট অঞ্চলের/বিভাগের কৃষির সম্ভাবনা ও সমস্যা নিয়ে উপস্থাপনা করেন উপপরিচালক কাজী মজিবুর রহমান।

উপস্থাপনায় জানান হয়, সিলেট অঞ্চলের সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় মোট জমির পরিমাণ ১২ লাখ ৫০ হাজার ৫৩২ হেক্টর। চাষযোগ্য বা ফসলী জমি রয়েছে ৭ লাখ ৬৩ হাজার ২৫৪ হেক্টর। এর মধ্যে এক ফসলি জমিই অর্ধেক, ৪৯%। ফসলের নিবিড়তা ১৬০%, যা দেশের অন্য বিভাগের তুলনায় সবচেয়ে কম। অন্যদিকে পতিত জমি ১ লাখ ৯৬ হাজার ৩৯৯ হেক্টর। এ বিশাল পতিত জমিতে ফসল উৎপাদনই এখন চ্যালেঞ্জ।

পরে মন্ত্রী কৃষিযন্ত্র তৈরির স্থানীয় প্রতিষ্ঠান আলীম ইন্ডাস্ট্রিজ পরিদর্শন করেন। এ সময় মন্ত্রী বলেন, সরকার স্থানীয়ভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরিতে গুরুত্ব দিচ্ছে। স্থানীয়ভাবে যন্ত্র তৈরি হলে কৃষকেরা কম দামে যন্ত্র পাবে ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। সেজন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে আরো সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে এবং ধীরে ধীরে কৃষিযন্ত্র আমদানি নিরুৎসাহিত হবে।

#

কামরুল/নাইচ/রফিকুল/আব্বাসা/২০২২/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর:৫৯৭ 
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন 

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি) :
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল সোমবার সকাল ৮টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪ হাজার ৭৪৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ। এ সময় ৩৪ হাজার ৪৫৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।   
গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন ৩৪ জন। এ পর্যন্ত ২৮ হাজার ৮৭২ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৭ লাখ ৩ হাজার ৩০৯ জন।

#

জাকির/নাইচ/রফিকুল/আব্বাস/২০২২/১৭১৮ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                                  নম্বর : ৫৯৬      
সকল বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাকে 'বীর নিবাস' নির্মাণ করে দেয়া হবে 

                                                 -মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি) : 

সকল বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাকে 'বীর নিবাস' নির্মাণ করে দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী 
আ ক ম মোজাম্মেল হক ।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপন উপলক্ষ্যে  মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আজ রাজধানী ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে  মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতস্বরূপ  মহিলা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ তথ্য জানান । 

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের  প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মুঃ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার অনুষ্ঠানস্থলে এবং ভার্চুয়ালি সকল জেলা প্রশাসকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় ৬৫৪ জন মহিলা বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননাপ্রাপ্ত সকল মহিলা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রেস্ট/ সম্মাননা স্মারক, উত্তরীয়, শাড়ী ও স্যুভেনিয়র প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথি ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন হতে ৬৫ জন মহিলা বীর মুক্তিযোদ্ধাকে এবং বাকিদের জেলা প্রশাসকগণ তার কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে সংশ্লিষ্ট জেলার মহিলা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রেস্ট/সম্মাননা স্মারক, উত্তরীয়, শাড়ী ও স্যুভেনিয়র প্রদান করেন। 

বীর মুক্তিযোদ্ধারা বিনামূল্যে হাসপাতালে  চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন জানিয়ে মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন,   জেলা, উপজেলাসহ দেশের বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে চিকিৎসা, ওষুধ, টেস্ট যা প্রয়োজন তার সবই  প্রদান করা হচ্ছে।

মোজাম্মেল হক বলেন, জিয়াউর রহমান  মুক্তিযুদ্ধের  ইতিহাস ভুলিয়ে দেয়ার  জন্য সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের  জায়গায় শিশু   পার্ক নির্মাণ করেছিলেন।  তিনি  বলেন, আমরা ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের  নির্দিষ্ট স্থান মুক্তিযুদ্ধের সূতিকাগার হিসেবে সংরক্ষণ করতে চাই। যেখানে মানুষ গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে পারবে। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময় যে সব স্থানে যুদ্ধ হয়েছিল, সে সব স্থান আমরা সংরক্ষণ করছি। বধ্যভূমিগুলোও আমরা সংরক্ষণ করছি। এ ছাড়া যদি কোন মুক্তিযোদ্ধা মারা যান তাঁদের একই রকম ডিজাইনের কবর দেয়া হবে, যেন ৫০ বছর পরেও একটি কবর দেখে বোঝা যায়, এটি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার কবর।

এসময় মহিলা ও শিশু বিষয়ক  প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন,  মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা, আত্মসম্ভ্রম ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন মহিলা বীর মুক্তিযোদ্ধারা। মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীদের আত্মত্যাগ অপরিসীম। বিধবা হতে পারে জেনেও তাঁরা স্বামীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছে। পুত্রহারা হতে পারে জেনেও মায়েরা পুত্রদেরকে রণক্ষেত্রে পাঠিয়েছে। নির্যাতিত হতে পারে জেনেও কন্যারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। 

প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছরেও জাতীয় পর্যায়ে একসাথে দেশব্যাপী মহিলা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আনুষ্ঠানিক সম্মাননা প্রদান করা হয়নি। এবারই আলাদাভাবে বাংলাদেশের সকল মহিলা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের একই দিনে, একই সময়ে, একই সাথে সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ মহিলা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।

সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে মুজিব বর্ষের থিম সং এবং মহিলা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবময় ও সংগ্রামী জীবনের ওপর নির্মিত গীতিআলেখ্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে সম্মাননাপ্রাপ্ত মহিলা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুভূতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মাকদুমা নার্গিস ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরিদা খানম সাকী এবং গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ভার্চুয়ালি বীর মুক্তিযোদ্ধা  রোকেয়া শিরিন  অনুভূতি প্রকাশ করেন।  

#
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              Number: 595
Mauritius urges Bangladesh to invest in Pharmaceutical Sector

Mauritius, 14 February :

Mauritian Foreign Secretary Haymandoyal Dillum urged Bangladeshi pharmaceutical companies to invest in Mauritius. Mauritius- being the gateway to other African countries would help the pharmaceutical companies export to other African countries as well.

Mauritian Foreign Secretary urges this while Foreign Secretary Ambassador Masud Bin Momen paying courtesy calls on the Foreign Minister Alan GANOO at the foreign office. 


Ambassador Masud sought support from the Mauritius government for fulfilling the tenure successfully as the current chair of Indian Ocean Rim Association (IORA). He mentioned that both the countries can infuse new ideas and undertake collaborative projects where development partners are keen to invest. Mauritian Foreign Secretary emphasized tourism, fisheries and ocean economy -three cluster areas of cooperation to work together under IORA. 


 Ambassador Masud stated that Bangladesh has achieved remarkable progress in agriculture including fisheries and livestock. Bangladesh has specialized training institutions on agricultural sector. He offered training program for Mauritian farmers and technical hands.

 
Mauritius Foreign Minister praised the Bangladeshi workers that they are hardworking, law abiding and fast learners. Foreign Secretary extended sincere thanks to Mauritian Foreign Minister for arranging vaccines for the Bangladeshi expatriate workers during the Covid pandemic. 

 
Ambassador Masud underscored that contract farming can be an area of investment in Mauritius. He also expressed Bangladesh´s keenness to invest in contract farming. In response, Mauritian Foreign Secretary expressed their willingness to engage with Bangladesh on the IT sector. 

#
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 আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ
তথ্যবিবরণী                                                                                                           নম্বর : ৫৯৪ 

 কাজী আরেফ আহমেদ এর মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর বাণী    

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি) : 


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৬ ফেব্রুয়ারি কাজী আরেফ আহমেদ-এর ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন : 

“বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিশ্বিষ্ট রাজনীতিবিদ কাজী আরেফ আহমেদ-এর ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীন বাংলাদেশে সকল স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কাজী আরেফ আহমেদ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৬৬ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফা আন্দোলনকে বেগবান করতে ঢাকা নগর ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি বিএলএফ বা মুজিব বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ও ছাত্রলীগের সমন্বয়কারীর দায়িত্বপালন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যার পর অবৈধ ক্ষমতা দখল, সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-আন্দোলনে কাজী আরেফ আহমেদ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

কাজী আরেফ আহমেদ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ বাস্তবায়ন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং দেশে গণতন্ত্র, ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। নতুন প্রজন্ম তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ ও মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

        জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

              বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#
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আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী                                                                                                          নম্বর : ৫৯৩ 
কাজী আরেফ আহমেদ এর মৃত্যুবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতির বাণী
ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি): 
রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৬ ফেব্রুয়ারি কাজী আরেফ আহমেদ এর ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন : 
“মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক কাজী আরেফ আহমেদ এর ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।   

জাতীয় নেতা কাজী আরেফ আহমেদ ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় পড়ালেখার পাশাপাশি তিনি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। দেশভাগ, দাঙ্গা, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, বৈষম্যমূলক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, জাতিগত নিপীড়ন প্রভৃতি ঘটনা তাঁকে ভীষণ প্রতিবাদী করে তুলে। তিনি স্থানীয় তরুণদের সঙ্গে নিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে পুরান ঢাকার ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মোকাবিলা করেছিলেন। ৬-দফা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধে তিনি ছিলেন অগ্রণী সৈনিক। মুক্তিযুদ্ধে তিনি বিএলএফ বা মুজিববাহিনীর গোয়েন্দা প্রধানের দায়িত্বপালন করেন। কাজী আরেফ ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি’র অন্যতম সদস্য ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর এই অবস্থান আজকের তরুণ সমাজের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে বলে আমি মনে করি। 

মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ কাজী আরেফ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সুযোগ-সুবিধার প্রতি তাঁর কোনো মোহ ছিল না। ১৯৯৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের কালীদাসপুর বাজার সংলগ্ন স্কুল মাঠে এক সন্ত্রাসবিরোধী জনসভায় ঘাতকদের বুলেটে এই সংগ্রামী নেতা নির্মভাবে নিহত হন। 

আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                         নম্বর : ৫৯২ 
উন্নয়নশীল দেশে অধিকতর টেকসই ও উন্নত প্রযুক্তি সরবরাহের আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি): 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, উন্নয়নশীল দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় উন্নত দেশ থেকে স্বল্প মূল্যে অধিকতর সবুজ, টেকসই এবং উন্নত প্রযুক্তি সরবরাহ অত্যন্ত জরুরি।

মন্ত্রী গতকাল জেনেভায় বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন আয়োজিত ‘আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা সংক্রান্ত অগ্রাধিকারসমূহ’, শীর্ষক এক ওয়েবিনারে এ কথা বলেন। জেনেভায় বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম (সিভিএফ)-এর আওতায় অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সম্ভাব্য করণীয়সমূহ তুলে ধরা হয়। উল্লেখ্য, ২০১১-১৩ মেয়াদে সিভিএফ সভাপতি হিসেবে সফলভাবে দায়িত্বপালনের পর বাংলাদেশ দ্বিতীয় মেয়াদে জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা ৫৫টি দেশের এ ফোরামের সভাপতিত্ব করছে।     

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবসমূহ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবহিত করেন। একইসাথে মন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যক্রমসমূহও তুলে ধরেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত ‘মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা’ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অভিহিত করেন। এ সময় তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের অতি ঝুঁকিতে থাকা দেশসমূহের উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতাসমূহ অতিদ্রুত নিরসন করার জন্য উন্নত দেশসমূহের প্রতি আহবান জানান। বিশেষ করে, তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এ সকল দেশসমূহের বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ওপর নেতিবাচক প্রভাবসমূহ প্রশমনে জোর দেন। 

অন্যান্যের মধ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মহাপরিচালক ড. এনগোজি ওকোনিও আইওয়েলা, বিশ্ব মেধাসত্ত্ব সংস্থার মহাপরিচালক ড. দারেন তাং, জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থার উপমহাসচিব ইসাবেল ডুরান্ট, জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থার উপমহাপরিচালক হিরোশি কুনিওশি, সিভিএফ সভাপতির বিশেষদূত মো: আবুল কালাম আজাদ, সাউথ সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক ড. কর্লোস মারিয়া কোরেয়া এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস, ভারত ও বার্বাডোসের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধিগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।      
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Momen urged Canada to take leadership role to resolve Rohingya crisis
Dhaka, 15 February:

Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen held a virtual meeting with Canadian Minister for International Development Harjit Sajjan yesterday, during the 50th Anniversary of the establishment of diplomatic ties between two nations.Two Ministers discussed a wide range of issues encompassing Rohingya crisis, Bangladesh’s graduation from LDC status, and promotion of bilateral trade and investment.

Noting that Canada and Bangladesh are enjoying very close and congenial relations, two Ministers underscored that two countries need to further take forward bilateral ties. Bangladesh Foreign Minister depicted the socio-economic progress Bangladesh has achieved in last one decade. Foreign Minister Momen urged Minister Sajjan to undertake his postponed visit to Bangladesh soon, especially during the ongoing Golden Jubilee of Bangladesh’s independence. Mentionable, Canadian Minister’s scheduled visit to Bangladesh in December 2021 was postponed due to the deterioration of the pandemic situation globally. 

Bangladesh Foreign Minister emphasized on the need of Head of Government level visit, especially in the context of 50-year celebration of the ties. He thanked Canada for its consistent political and humanitarian support for the displaced and persecuted Rohingyas, including for the genocide case ongoing in the International Court of Justice (ICJ). Underscoring that the repatriation of displaced Rohingyas remains as the priority for Bangladesh and expressing concern their prolonged stay may result into huge security threat and regional instability due to the possible emergence of extremism and terrorism in the camps, Momen urged Canada to take a leadership role in resolving the crisis. Thanking for Canada’s political support to the ICJ case by Gambia on the alleged genocide against Rohingyas, he requested Canada to come forward to assist Gambia through making financial support for the proceeding of the case. 

In the area of economic cooperation, two Ministers agreed that the recently established joint working group namely ‘Blue Ribbon’ and comprising of private sector representatives of two countries, would positively contribute in promoting trade and investment. Foreign Minister Momen, depicting the huge opportunity of investment in 100 Special Economic Zones and 28 High Tech Parks in Bangladesh as well as young and energetic workforce and lucrative investment package, urged for larger Canadian investment. In this connection, Bangladesh Foreign Minister mentioned ICT as an emerging area in Bangladesh, and opined that Canada may make investment in this sector also. Bangladesh Foreign Minister reiterated Bangladesh’s willingness to conclude a Free or Preferential Trade Agreement with Canada. He also expressed satisfaction about the progress made in opening direct flight between Dhaka and Toronto, underscoring that this would enhance business and people-to-people contact. 
Noting that the number of Bangladeshi students studying in Canada is increasing, he requested to include Bangladesh in the Student Direct Stream (SDS) programme. Foreign Minister Momen also appreciated recent Canadian donation of COVID-19 vaccine to Bangladesh.  Bangladesh Foreign Minister also reiterated Bangladesh’s strong expectation that Nur Chowdhury, the convicted killer of the Father of the Nation, would be deported from Canada to Bangladesh, underscoring that this would ensure justice and rule of law. 

Canadian International Development Minister appreciated Bangladesh’s impressive economic progress in recent years, including the LDC graduation. He assured that he would discuss with Canadian Trade Minister about the possibility of extension of DFQF till 2030 and also about the possibility of signing FTA or PTA. On Rohingya issue, he appreciated Bangladesh’s continued hosting of one million displaced Rohingyas, and agreed that the ultimate solution must be safe repatriation. In this regard, he opined those strong international efforts should continue for repatriation; and Canada will continue its political and humanitarian support. Canadian Minister, noting that Bangladesh’s large Diaspora in Canada which is positively contributing in enhancing ties, underscored the need of more business and people-to-people contact. Noting that, like Bangladesh, Canada also likes to continue peaceful role; and two countries should utilize economic cooperation opportunities. He assured Canada’s willingness to continue support in the socio-economic progress of Bangladesh, including through development assistance. 

#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                          নম্বর : ৫৯০ 
বাংলাদেশ হতে ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিয়োগের বিষয়ে কাতারে বৈঠক
দোহা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি): 
কাতারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী ঘানিম শাহীন আল ঘানিমের সাথে গতকাল কাতারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো: জসীম উদ্দিন এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ হতে আরো বেশি সংখ্যক ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিয়োগের বিষয়েও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অগ্রগতির কথা তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সম্ভাবনাময় খাতে একযোগে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। রাষ্ট্রদূত কাতারের শ্রম আইন সংস্কারসহ বিদেশি কর্মীদের কল্যাণে গৃহীত নানামূখী পদক্ষেপের জন্য কাতার সরকারকে ধন্যবাদ জানান। আগামী দিনগুলোতে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বহুমাত্রিক রূপ নেবে বলে রাষ্ট্রদূত আশাবাদ ব্যক্ত করেন। 
এসময় কাতারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী বাংলাদেশি ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মন্ত্রী আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক বিষয়ে ইতিবাচক ও জোরালো ভূমিকার জন্য বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। 
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